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জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৩ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। অভিনন্দন জানাচ্ছি যাঁরা জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৩ পেয়েছেন।
চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী, সৃজনশীল গণমাধ্যম। এ গণমাধ্যম মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। শিক্ষা-বিস্তার, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, সামাজিক কুসংস্কার দূর করা, জাতিগঠন ও প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে চলচ্চিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী হাতিয়ার। 
ঢাকায় তিরিশের দশকে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। মানিকগঞ্জের সম্মান হীরালাল সেন প্রথম আমাদের দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। বিশেষ করে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং উন্নতমানের স্টুডিও না থাকায় আমাদের দেশের চলচ্চিত্র নির্মাণ পিছিয়ে পড়ে।
চলচ্চিত্রের অন্তর্নিহিত শক্তির কথা উপলব্ধি করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 
শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন মন্ত্রী থাকাকালে বঙ্গবন্ধু ১৯৫৭ সালে ৩রা এপ্রিল তদানীন্তন প্রাদেশিক আইন পরিষদে ‘চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল’ উত্থাপন করেন। ঐ দিনই বিলটি আইনে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় ‘এফডিসি’। 
এরপর আমাদের চলচ্চিত্রকারদের আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বিগত ছয় যুগেরও বেশি সময় ধরে এদেশে অনেক জননন্দিত ও রুচিশীল ছবি নির্মিত হয়েছে। 
বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল ৩রা এপ্রিলকে তাই আমরা ২০১২ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছি।
সুধিবৃন্দ,
স্বাধীনতার পর যখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে জাতির অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। প্রগতির পথকে রুদ্ধ করা হয়। সমাজের সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয় নেমে আসে। 
এর প্রভাব পড়ে চলচ্চিত্রেও। চলচ্চিত্র শিল্প থেকে লোপ পায় নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতা। চলচ্চিত্র শিল্পে দেখা দেয় মেধা, মনন ও রুচির শুন্যতা। অনৈতিকতা, অশ্লীলতা এবং সহিংসতা আমাদের চলচ্চিত্র অঙ্গনকে জেঁকে বসে।
ষাটের দশকে চলচ্চিত্রের যে বর্ণিল যাত্রা শুরু হয়েছিল, ৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে এ অঙ্গনে শুরু হয় অন্ধকার যুগ। যারফলে শহুরে মধ্যবিত্তরা সিনেমা হলে যাওয়া ছেড়ে দেন। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রধান দর্শক। 
অবশ্য আশির দশকের মাঝামাঝি এসে একদল তরুণ নির্মাতা দেশে নতুন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহী হন। তাঁরা কিছু নান্দনিক চলচ্চিত্র উপহার দেন। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমাদের সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা অনেক কাজ করেছি। 
চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শন-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডকে আমরা শিল্প হিসেবে মর্যাদা দিয়েছি। এছাড়া চলচ্চিত্রের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ফিল্ম নীতিমালা ২০১০ প্রবর্তন এবং ফিল্ম সিটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাস্টার প্লান প্রণয়ন ও এফডিসির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের জন্য ৫৯ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 
সুস্থধারার চলচ্চিত্র নির্মাণকে উৎসাহিত করতে প্রতি বছর ৬/৭টি পূর্ণ দৈর্ঘ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। বিগত ৬ বছরে এ জন্যে ৮ কোটি টাকার বেশি অনুদান প্রদান করা হয়েছে। 
সরকার শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণকেও উৎসাহিত করছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি পূর্ণদৈর্ঘ্য শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণেও সরকারি অনুদান দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান নিয়মিত করা হয়েছে। 
চলচ্চিত্রপ্রেমী ও দর্শকদের হলমুখী করার জন্য সিনেমা হলগুলোকে ডিজিটালাইজ করা ও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১০০টি সিনেমা হল এবং পর্যায়ক্রমে ৩০০টি হলকে ডিজিটাল করার বিষয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। 
নতুন সিনেপ্লেক্স নির্মাণের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৩৫ শতাংশ সম্পুরক কর প্রত্যাহার করা হয়েছে। 
সিনেমা হলে ভ্যাট ব্যতীত এখন আর কোন কর প্রদান করতে হয় না। দেশের ৬৪টি জেলা সদর ও ৪টি উপজেলায় তথ্য কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি কমপ্লেক্সে একটি করে থিয়েটার হল তৈরি করা হবে। 
আকাশ-সংস্কৃতির দুয়ার উম্মুক্ত হওয়ার ফলে চলচ্চিত্র এখন অনেক বেশি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের চলচ্চিত্রের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। চলচ্চিত্রে তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব ক্রমশই বাড়ছে। চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সকলকে নতুন প্রযুক্তির সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। 
পাশাপাশি অভিনয় এবং কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে হবে। চলচ্চিত্র শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আমরা বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। ইতোমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
তবে শুধু সরকারি পদক্ষেপই দর্শকদের হলমুখী করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দর্শকদের হলে ফিরিয়ে আনতে হলে একদিকে যেমন ভাল ছবি নির্মাণ করতে হবে, তেমনি সিনেমা হলের পরিবেশও ভাল করতে হবে।
সুধিবৃন্দ,
মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পীগণ বরাবরই বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। 
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় শুরু হয় নতুন ধারার চলচ্চিত্রের পথচলা। মুক্তিযুদ্ধের সময় জহির রায়হান নির্মিত ‘স্টপ জেনোসাইড’ বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছিল। 
স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও জীবনঘনিষ্ট অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। আমাদের ভাষা আন্দোলন, ৬৯’এর গণঅভুত্থান, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো একদিকে যেমন দর্শক নন্দিত হয়েছে, তেমনি হয়েছে ব্যবসা সফল।  
চলচ্চিত্র শুধু চিত্তবিনোদনের মাধ্যমই নয়, এটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার বাহনও। সাধারণ দর্শক, বিশেষ করে শিশু, নবীন ও যুব সমাজের মনে চলচ্চিত্রের প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
চিত্তবিনোদনের পাশাপাশি বেশ কিছু মানুষের জীবন-জীবীকা এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। তাই নান্দনিক এই শিল্প মাধ্যমকে উপেক্ষার কোন উপায় নেই। আপনারা যাঁরা এ শিল্পের সাথে জড়িত তাঁরা ব্যবসা নিশ্চয়ই করবেন, কিন্তু নির্মল আনন্দ, শিল্পমান অক্ষুণ্ণ রেখে তা করবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি। 
চলচ্চিত্র জীবনের প্রতিচ্ছবি। জঙ্গিবাদ ও ধর্মান্ধতা থেকে মানুষকে মুক্ত রাখতে পারে। মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গর্ব। তাই আগামী ও নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ও প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে বেশি বেশি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি নির্মাণের জন্যও আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি। 
চলচ্চিত্রের প্রতি মানুষের অপরিসীম দুর্বলতার সুযোগে মেধা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন একটি চক্র চলচ্চিত্রেও দূষণ ছড়াচ্ছে।
আমরা অসুস্থ ও অশ্লীল ছবি নির্মাণের বিরুদ্ধে। অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রদর্শন ও ভিডিও পাইরেসি বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শান্তির বিধান করা হয়েছে। সেন্সর আইন ও নীতিমালাকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। সেন্সরশিপের পরিবর্তে আধুনিক সার্টিফিকেশন প্রথা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 
দেশ-বিদেশের ধ্রুপদী চলচ্চিত্র সংরক্ষণ, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও গবেষণার মাধ্যমে ভালো ও সুস্থ ধারার ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে ফিল্ম আর্কাইভিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। 
আর্কাইভ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে আমরা ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি অত্যাধুনিক আর্কাইভ ভবন নির্মাণ করছি। এটির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। 
আমি আশা করি এরফলে আমাদের চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ সুদৃঢ় হবে এবং ভবিষ্যতে প্রজন্ম থেকে প্রজম্মে ছড়িয়ে যাবে। 
প্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ,
চলচ্চিত্র এমন একটি গণমাধ্যম যেখানে মাটি ও মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সচিত্র প্রতিফলন ঘটে। 
সমাজ পরিবর্তনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তাই আমার অনুরোধ আপনারা চলচ্চিত্র নির্মাণে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিসংগ্রামের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যাগুলো তুলে ধরবেন। 
দর্শকরা ছবি দেখে যাতে কিছু শিখতে পারে এবং এগুলো প্রয়োগ করে সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে সেদিকটি খেয়াল রাখবেন। আপনারা সৃজনশীল ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। মানুষ আপনাদের অনুসরণ করে। তাই সমাজ ও জনগণের প্রতি আপনাদের দায়বদ্ধতা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। 
মনে রাখতে হবে যখন একটি ছবি মুক্তি পায় বা টিভি পর্দায় দেখায় তখন পরিবারের সকলে একসাথে বসেই দেখে। তাই ছবি নির্মাণের সময় দৃশ্য, সংলাপ, কাহিনী ও নির্মাণশৈলী এমন হতে হবে যাতে সবাই এক সাথে বসে উপভোগ করতে পারে। 
আমাদের দেশে নির্মিত ছবি দেশ-বিদেশে প্রসংশিত হচ্ছে। অভিনেতা, অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের পেশাদারিত্ব ও অভিনয়শৈলীও ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে। সব মিলিয়ে দেশের চলচ্চিত্র শিল্প এগিয়ে যাচ্ছে। 
আজকে যাঁরা পুরস্কৃত হলেন এটা আপনাদের কাজেরই স্বীকৃতি। আমি বিশ্বাস করি, আজকের এই স্বীকৃতি আপনাদের ভবিষ্যৎ পথ চলায় অনুপ্রেরণা যোগাবে। সৃজনশীল, মেধাবী ও দেশপ্রেমিক চলচ্চিত্রকারদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করবে।
নানা বাধা পেরিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ আর পরনির্ভরশীল দেশ নয়। বাংলাদেশ এখন বিশ্বদরবারে উন্নয়নের রোল মডেল। অর্থনৈতিক, সামাজিক, নারীর ক্ষমতায়ন সবগুলো সূচকেই আমরা আমাদের প্রতিবেশিদের চাইতে এগিয়ে আছি। 
২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। 
আসুন, দলমত নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র-নিরক্ষরতামুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা গড়ে তুলি।  
জুরি বোর্ডের সদস্যসহ যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও দক্ষতায় এ আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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